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৬২১১ 


দাওয়ায় ছিল এক আঁটি কাঠ। আঁটির ওপর উড়ে বসল মদ্রগী। বসতেই আঁট খুলে পৈঠায় কাঠ 
ছাঁড়য়ে পড়ল। 

আঁতকে উঠল মরগা, ক্যাককেণকয়ে ছুটল উঠান 'দয়ে। ছোটে আর ক্যাঁক-ক্যাক করে: 

“আকাশ ভেঙে পড়েছে গো, আকাশ ভেঙে পড়েছে!” 

“কে তোকে বললে? জিজ্ঞেস করলে মোরগ। 

গনজের চোখে দেখোছ, নিজের কানে শুনোছ !” 

মোরগ ভাবলে তা হলে তো ঠিকই। দুজনে মিলে ছ;টলে ঘন বনের দিকে। 


সামনে পড়ল খরগোস। 

“আকাশ ভেঙে পড়েছে গো, আকাশ ভেঙে পড়েছে! চ্যাঁচায় মুরগী । 
“কে তোকে বললে? জিজ্ঞেস করে খরগোস। 

শনজের চোখে দেখেছি, নিজের কানে শুনোছ!” 


খরগোসও ছ;টল তাদের সঙ্গে। ছুটছে যে-দিকে দুচোখ যায়, যে-দিকে দু-পা টানে। দেখা হল 
ছেয়ে নেকড়ের সঙ্গে। 


'আকাশ ভেঙে পড়েছে গো, আকাশ ভেঙে পড়েছে! চ্যাঁচাল মুরগী । 


“কে তোকে বললে 2' জিজ্ঞেস করে নেকড়ে। 

ণনজের চোখে দেখেছি, নিজের কানে শুনোছ!' 

নেকড়ে ভাবলে তা হলে তো ঠিকই, সেও ছুটল ওদের সঙ্গে। একটা ফাঁকায় গিয়ে পেশছতেই 
শেয়ালের সঙ্গে দেখা। 

'শেয়াল-মাণি, শেয়াল-মাঁণ! আকাশ ভেঙে পড়েছে !” 

“কে তোকে বললে ?' জিজ্ঞেস করলে শেয়াল। 

শনজের চোখে দেখোঁছ, নিজের কানে শ্‌নোছি !' 


শেয়ালও ছ;টল ওদের সঙ্গে। 
ছ,টছে সবাই, ছন্টছে। ছ,টতে ছুটতে পড়ল এক গভীর গর্তে, শীতের সময় লোকে এখানে শালগম 


জমা করে রাখে। শালগমের গর্তে বসে এক দিন যায়, দুই দন যায়, তিন যায়। খিদেয় নেকড়ে আর 
পারে না। 


শেয়ালকে বলে, 'আমাদের নামগুলো সব শোনা তো কুটুম, যার নাম সবচেয়ে খারাপ তাকে খাব।' 

শেয়াল নাম শোনাতে লাগল, 'শেয়ালের নামাঁট খাসা নাম, নেকড়ের নামাট খাসা নাম, খরগোসের নামটি 
খাসা নাম, মোরগের নামাঁটও খাসা, মুরগী নামটাই খারাপ !? 

নেকড়েয় শেয়ালে খেয়ে নিলে মুরগীকে। 

শেয়াল কিন্তু খায়, খায়, আর হাড়গোড় লূকিয়ে রাখে পেটের তলে। 

ফের আবার খিদে পেল নেকড়ের, শেয়ালকে বলে: 

'আর একবার নাম শোনা কুটুম, যার নাম খারাপ তাকে খাব।” 

শেয়াল নাম শোনাতে লাগল, 'শেয়ালের নামাট খাসা, নেকড়ের নামি খাসা, খরগোসের নামটি খাসা, 
মোরগের নামটাই খারাপ!" 

মোরগাঁটকেও খাওয়া হল। 


শেয়াল কিন্তু আগের মতোই যত-না খায়, লুকিয়ে রাখে বোঁশ। 

পেটুক নেকড়ের খিদে পেল আবার । 

শেয়ালকে বলে, 'নাম শোনা-রে, যার নাম খারাপ তাকে খাব।" 

শেয়াল বলে, 'শেয়াল নামটি খাসা, নেকড়ে নামাঁট খাসা, খরগোস নামটাই খারাপ!» 

খাওয়া হল খরগোসকে। 

রইল শদধয নেকড়ে আর শেয়াল। নেকড়ে খিদেয় মরে আর শেয়াল ওাঁদকে তার মজুদ হাড়গোড় 
বার কা'রে চুপচাপ কুটকুটিয়ে চিবোয়। 

কানে গেল নেকড়ের, বলে: 

“কী তুই চিবুচ্ছিস কুটুম ?' 

শনজের নাঁড়ভুর্ড় চিবুচ্ছি কুটুম, চিবূচ্ছি আর গিলছি,' বললে শেয়াল। 

“বটে ?' খিদের চোটে মনে মনে ভাবলে নেকড়ে, 'তাহলে একবার শেয়ালের মতোই ক'রে দেখা যাক!” 

নিজের পেটে দাঁত বসালে নেকড়ে, নাঁড়ভুশড় বোরয়ে এল। 

আর ঠিক এইটেই চাইছিল শেয়াল। মাটি খংড়ে খংড়ে চ্পিসারে বোরয়ে এল গর্ত থেকে। ছুটল 
বনের দিকে, নিজের কোটরে, বাচ্চাগুলোকে শেয়ালে চালাকর বিদ্যে শেখাতে। 
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এক যে ছিল নেকড়ে আর এক শেয়াল। নেকড়ের কু'ড়োট কুটোকাটায় বানানো, শেয়ালাটর বরফে । 
গরম পড়তেই শেয়ালের কুড়ে গ'লে গেল। নেকড়ের কাছে এসে মিনাতি করলে: 
ঢুকতে দে কুটুম, রাতটা কাটাই !' 
নেকড়ে বললে, 'ঘর আমার ছোটো, একজনেই নড়াচড়া কঠিন, কোথায় তুই ঢুকাঁব।' 
শেয়ালকে ঢুকতে দিল না নেকড়ে। 
ফের আসে শেয়াল, আবার আসে। রোজই আসে নেকড়ের কাছে: 
'অন্তত চৌকাটের কাছে একটু জায়গা দে কুটুম!” 
মায়া হল নেকড়ের, ঢুকতে দিলে শেয়ালকে। প্রথম রাতটা শেয়াল কাটাল চৌকাটের কাছে, "দ্বিতীয় 
রাতটায় ভেতরে সে'ধল, পরের রাতটায় একেবারে চুল্লির ওপরের মাচায়। নেকড়ে শোয় নিচে, শেয়াল 
ওপরে। আর সারা রাত আপন মনেই কা বিড়াবড় করে। 
কানে গেল নেকড়ের, বলে: 
“কে রে তোর কাছে? 
“কেউ নেই কুটুম, কেউ নেই।" 
ঘৃমতে লাগল নেকড়ে, শেয়াল ওদিকে থাবা 'দিয়ে চুল্লির চিমানতে টোকা দেয়: 'ঠুক-ঠুক-ঠুঁক-ঠুক !” 


ঘুম ভেঙে গেল নেকড়ের। 

“ঘা তো কুটুম, দ্যাখ তো কে টোকা 'দিচ্ছে।' 

দরজা খলে বারান্দায় গেল শেয়াল, সেখান থেকে ভাঁড়ারে, যেখানে সব জমিয়ে রাখে নেকড়ে। 
সেখানে গিয়ে চেটে চেটে মাখন খায়, ননী খায়, আর মনে মনে বলে: 

'নেকড়ের ননীর স্বাদটি তো বেশ! মাখনাঁটিও খাসা !' 

সব মাখন, সব ননী খেয়ে ময়দাগুলো ছাঁড়য়ে দিলে। ঠোঁট চাটতে চাটতে ফিরে এল চুল্লিতে। 

“বারান্দায় কার সঙ্গে কথা বলছিলি কুটুম ?' জজ্ঞেস করে নেকড়ে। 

শেয়াল বলে, 'ও একটা লোক এসোছল আমার কাছে, বিয়েতে নেমন্তন্ন করলে, ধুমধামের ভোজ। 


আম না ক'রে দিলাম।" 

শেয়ালের কথাই বিশ্বাস করলে নেকড়ে। 

সকালে নেকড়ে ভাবলে 'িছ্‌ পরেটা বানাবে। বললে: 

'কাঠ আনতে চললাম আমি, চুল্লি ধরাব। তুই কুটুম, ভাঁড়ারে যা তো, ভালো ক'রে খজে দ্যাখ। ননী 
ছিল আমার, মাখন ছিল, ময়দাও ছিল খানিক। চুল্লি ধাঁরয়ে পরেটা ভাজব।' 
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নেকড়ের ভাঁড়ারে গেল শেয়াল। ভাঁড়ার থেকে বৌরয়ে এসে বলে: 

“বুড়ো হয়েছি কুটুম, চোখে ভালো দোখ না। ভাঁড়ারে তোর তো কিছুই নজরে পড়ল না। তুই 
কুটুম নজেই গিয়ে দ্যাখ।' 

নিজেই ভাঁড়ারে গেল নেকড়ে। তাকের ওপরে দেখলে, নিচে দেখলে, কিছ নেই। চেটেপুটে খেয়ে 
গেছে কে! ফিরে এসে শেয়ালকে শুধোয় : 

“ননী মাখন খেয়ে কে যেন ময়দা ছাঁড়য়ে গেছে। তুই ন'স তো কুটুম?” 

শেয়াল বলে, 'কানা আম, অভাগা । মাখন তোর চোখে দোখ নি, ননী তোর মুখেও তুল ন, ময়দা 
তোর আমি ছড়াই নি! 

এবারেও বিশ্বাস করলে নেকড়ে, বসন্ত পর্যন্ত কু'ড়েয় থাকতে দিলে সেয়ানা শেয়ালকে। 

বসন্ত পর্যন্ত রইল শেয়াল, কনকনে হেমন্ত পর্যন্ত রইল। 

এখনো সে সেই নেকড়ের কু'ড়েতেই আছে। 


দাদুর উঠোনে থাকত ছেয়ে রঙের এক ঝু্টুনী মুরগশ আর পা-টপাটপ মোরগ মোল্লা। একবার 
ঝাটুনী মুরগী দাদ;র খেতে চরছে। গাঁ জুড়ে মস্ত এক কালো মেঘ জমল। মেঘ থেকে বাজ ডাকল, 
শিলাবাষ্ট শুরু হল। সে শিলা মটরের মতো বড়ো বড়ো। 

ভয়ে মূরগী তো প্রায় আধমরা। নড়ে না, চড়ে না। 

হায় হায় করতে লাগল মোরগ মোল্লা: 

হায়, হায়, হায় গো! ঝুুনী মুরগী ছিল আমার, লক্ষমীমন্ত সোমন্ত বৌ _- বজ্রপাতে মারা 
গেল -_ লক্ষমীছাড়া হলাম আমি। কে আমার মুূরগী-বৌয়ের সেবা করবে, কে তার শোকে কাঁদবে। 

শোকে দুঃখে যে-দিকে দু-চোখ যায়, যে-দিকে দুপা টানে ছনটে চলেছে মোরগ । ওদিকে পি*পড়ের 
বাসা খংড়ছে ভাল.ক। 

“সেলাম মোল্লা, সাত সকালে কোথায় চলেছিস ?" 

'ষে-দিকে দুচোখ যায়, যে-দিকে দু-পা টানে। ছিল আমার মুরগী-বৌ ঝুটুনী, লক্ষী আমায় 
ছেড়ে গেল। কে ওর সেবা করবে, কে তার শোকে কাঁদবে, কেউ নেই!" 

“গলাটা তোর কেমন বল তো, ভালো ?" 

পেছনের দ.-পায়ে দাঁড়য়ে বন ফাটিয়ে গন করলে ভাল.ক: 

'ম্যাএএ! মোরগের ছিল ঝওটুনী মুরগী, বজ্রপাতে মারা গেল গো, ম্যাম্যা 1. 

মোরগ শুনে শুনে তারপর বললে: 

'না জাম্ববান ভালুক, গলাটা তোর হেখড়ে, আমার মুরগী-বৌয়ের জন্যে তোর কান্না মানাবে না।' 

ভালুককে বিদায় দিয়ে চলল মোরগ বনে বনে, যে-দিকে দুচোখ যায়। বনে তখন ঘুরে 
বেড়াচ্ছে ছেয়ে রঙের হাঁড়মুখো নেকড়ে, নজর করছে কোথায় ভেড়ার ছানা। 

'সেলাম মোল্লা! এত সকালে চলালি কোথায় ; নেকড়ের ভয়ও তোর নেই নাকি।' 


১৩ 


“কী হবে তোদের ভয় ক'রে” বললে মোরগ, শছল আমার এক ঝটুনী মূরগী-বৌ, মিলেমিশে দিন 
কাটত, এখন আম লক্ষনীছাড়া, একা । কে আমার বৌয়ের সেবা করবে, কে তার শোকে কাঁদবে, কেউ নেই!" 

“তা আম কাঁদতে পারি।" 

“গলার স্বর তোর বাজখাঁই, জিভটা লম্বা, কাঁদতে তুই জাঁনস না, বললে মোরগ। 

নেকড়ে তার মাথা ঝাঁকয়ে দাঁতালো মুখ হাঁ করলে: 

'উ-উ-উ-্উ!, মোরগের ছিল ঝঃটুনী মুরগী-বৌ, বজুপাতে মারা গেল গো... উ-উ-উ!, 


নেকড়ের শোকগান শুনলে মোরগ, বললে: 

'উহঃ নেকড়ে, গলাটা তোর ভালো নয়, আমার মুরগী-বৌয়ের জন্যে তোর কান্না মানাবে না। 
চললাম !” 

আরো এাঁগয়ে চলল মোরগ, যে-দিকে দৃ-চোখ যায়, যে-দিকে দ্‌-পা টানে। বনে ওদিকে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে শেয়াল, বোকা সোকা তিতির পাখির খোঁজে নাক গুজছে। মোরগকে দেখে বলে: 

'আরে আমাদের মোরগ মোল্লা যে! সেলাম! সাত সকালে কোথেকে আসাঁছস, কোন দিকে যাবি। 
কতাঁদন যে কেবাঁল তোর কথা মনে পড়ে। মোরগের চেয়ে সুন্দর পাখি তো আমাদের বনে নেই! দুনিয়ায় 
এমন সুন্দর পাঁখ এল কা ক'রে তাই ভাবি।' 
_.. মোরগ বলে, 'চলোছি বনের মধ্যে যে-ীদকে দু-চোখ যায়, যেীদকে দ্‌-পা টানে। ছিল আমার 
ঝঃটুনী মুূরগী-বৌ। চলে গেল আমায় একা ফেলে । কে ওর সেবা করবে, কে ওর শোকে কাঁদবে, কেউ নেই!' 

হায়, হায়, দ্যাখ দিক কী বিপদ! অথচ আম ছুই জান ন, কিছুই শ্বান নি! আমায় নিয়ে 
চল, শহশ্রুষা করব, ওর হয়ে কাঁদব। বনে আমি পশদ পাখি সবার জন্যে“রাঁধ বাঁড়, সবার শোকে কাঁদ। 
আম যে রাঁধুনী-কাঁদুনী শেয়াল!" 

শকন্তু গলার স্বর তোর কেমন শেয়াল, ভালো তো? জিজ্ঞেস করলে মোরগ । 

লেজ গোটালে শেয়াল, মুখখানা এগিয়ে দিলে, করূণ স্বরে গেয়ে উঠল: 

“ও গো, মোরগ মোল্লার লক্ষমীমন্ত বৌ ছিল গো, সাত সকালে উঠত, খুদকৃণ্ড়ো কুউত, আঁচ দিতে 
ছ্‌্টত, খাওয়াত যা জুটত। হায়, হায়, হায়! বুক ভেঙে যায়!" 


১৪ 


শেয়ালের গলাটা পছন্দ হল মোরগের, রাঁধুনী-কাঁদদনীকে নেমন্তন্ন করলে: 

'সন্দর তোর গলা শেয়াল, বোঝাই যায় এ কাজে তুই ওস্তাদ ।' 

শেয়ালকে নিজের আনায় নিয়ে এল মোরগ । মুরগী-বৌকে শেয়ালের জিম্মায় রেখে ঘরে গেল 
শেয়ালের জলখাবার খুজতে । 

শেয়াল এদকে মুরগণীটিকে খেয়ে দেয়ে পালকগনলো ছড়িয়ে দিলে। তারপর ফটকের কাছে বাসে 
কাঁদতে লাগল: 

“মোরগ মোল্লার লক্ষীমন্ত বৌ ছিল গো! সাত সকালে উঠত, আঁচ দিতে ছটত ... আজ তার শ্রাদ্ধ, 
শেয়ালের খাদ্য !..' 

ফটকের কাছে মোরগ আসতেই শেয়াল তাকে খপ ক'রে ধ'রে মূখে পুরলে। জলখাবার যা এনেছিল 
সব কুড়িয়ে বাঁড়য়ে ছাঁড়য়ে ছিটিয়ে দলে পালকগুলো। আজো পর্যন্ত শেয়ালের মুখ তাই পালকের 
মতো ফঃয়ো-ফ£য়ো। 


পাইন গাছের কুঞ্জ, 'কনে-বৌ' নদীর ধারে বাস করত এক শিকারী, ইভান মাকতোভ। শীত নেই, 
গ্রীষ্ম নেই, দিন কাটে তার বনে বনে। কখনো রাত কাটায় ফার গাছের তলে, কখনো ঘেসো চাড়ার 
ওপর। যে-কোনো জানোয়ারকেই ফাঁদে ফেলতে পারত শিকারী াঁকতোভ। ধরতে পারে নি শুধু রাঁধুনী- 
কাঁদুনী শেয়ালকে। 

মাকতোভ একবার ফাঁদ পাতলে শেয়ালের গর্তের কাছে। 

ভাবলে, 'এবার আর শেয়াল হাত ছাঁড়য়ে পালাতে পারছে না!' 

শেয়াল কিন্তু গর্ত থেকে একবারটি উক দিলে, দেখলে ফাঁদ, অমাঁন পাশ কাটিয়ে ছ্‌টে গেল বনে, 
যেন কিছুই হয় নি। বন দিয়ে যাচ্ছে, দেখে নাকটি নামিয়ে আসছে হাঁড়মুখো নেকড়ে। 

'নমসকার কুটুম !' 

নমস্কার !' 

“সাত সকালে কোথায় চলেছিস কুটুম 2” 

শেয়াল বলে, “আর বলিস না কুটুম, বনে এতকাল ছিলাম বেশ শান্ততে স্বাস্ততে, বনের পশুর 
বাচ্চাদের দেখাশোনা করতাম, বনের পাঁখর ছানাপোনাদের রে'ধে বেড়ে খাওয়াতাম। হঠাৎ কী বিপদ দ্যাখ, 
রাঁধ্দনী-কাঁদুনী শেয়াল আমি, সবাইকেই রে'ধে বেড়ে খাওয়াই, সবার জন্যেই মন কাঁদে। 'ক্তু এখন 
আর থাকা চলে না। একটা মুরগী কি কিছ; একটা খোয়া গেল, অমান যত দোষ শেয়ালের। লোকে আমায় 
আর দেখতে পারে না, তাই যে-দিকে দু-চোখ যায় চলোছ।" 


৯৭ 


নেকড়ে বলে, 'তা আমার কপালও ভালো নয় কুটুম। থাকতাম বনে, আপন মনে দিন কাটাতাম, 
কারো গায়ে হাতট দিতাম না। আমার আপন খুড়ো জাম্ববান ভালুক একবার এক বাছুর মারে _ অথচ 
সব দোষ পড়ল আমার ওপর! ?শকারণী াঁকতোভ লেগেছে আমার পেছনে, টিকতে আর 'দচ্ছে না। 

কাঁদলে শেয়াল, খেদ করলে: 

হায়, হায়, হায় কুটুম, জান তুই লোক ভালো। দেখাঁছ আমাদের কপালই এই । চল যাই, দুজনেই 
বনে যাই, যেদিকে দু-চোখ যায়, যে-দকে দু-পা টানে ।” 

ঢুকল ওরা কালো বনে, শেয়াল কিন্তু কেবাল পাক খাওয়ায় নেকড়েকে, বশ দূর যায় না। এমানি 
ক'রে সন্ধে অবাধ ঘুরল ওরা, তারপর ফার গাছের তলে জিরতে বসল, আগুন জবালাল। 

রাতে ঘুমিয়ে পড়ল নেকড়ে। শেয়ালের কিন্তু ঘুম নেই, আগুনে ফারের মোচাগুলো দিয়ে আগুন 
ওস্কায় আর নিজের শেয়ালে ভাবনা ভাবে। 


সকালে ঘূম ভাঙল নেকড়ের। 
“ওহ, জোর ঘুম দিলাম একটা কুটুম! ফরসা হয়ে এল নাক?” 
শেয়াল কিন্তু চোখ ঘোঁজ করে ব'সেই আছে আগুনের কাছে। 


“আম কুটুম ঘমতে পারলে বাঁচ কিন্তু ঘুম আমার আসে না। সন্ধ্যেতেই কেমন একটা খারাপ স্বপ্ন 
দেখোঁছলাম। সারা রাত আর ঘুম এল না, ব'সে ব'সে ভাবাছ।" 


“কী স্বপ্ন দেখাল কুটুম 2" 

শেয়াল বলে, 'দোখ কি, বাছ;রটাকে তোর খুড়ো জাম্ববান ভাল,ক নয়, তুই নিজেই যেন খাচ্ছিস। 
ওই যে স্বপ্রাটি দেখলাম, তারপর থেকে আর কিছুতেই ঘুম আসে না, সারা রাত বসে বসে আম ভাবি: 
কুটুম আমায় তাহলে ক মিথ্যে কথা বললে?" 

“কী বলিস কুটুম! ও স্বপ্ন তোর বাজে । বাছুর আম কাটি নি, খাই 1ন!” 

“সাঁত্য কুটুম, তোকে বিশ্বাস করতে পারলে কত আনন্দই হত, কিন্তু বিশ্বাস ঠিক হচ্ছে না। 'দাব্য 
দিয়ে বলতে পারস 2 

“বেশ, দাঁব্য দিয়েই বলব, বাছুর আম খাই নি!" 

নেকড়েকে 'দাব্যি দেওয়াবার জন্যে নিয়ে এল শেয়াল। নিয়ে এল তার গর্তের কাছে। ফাঁদটা দেখিয়ে 
বললে: 

'এইটে ছঃয়ে দিব্যি দিতে হয়। নে ছ:য়ে বল!" 


ছংয়ে যেই দাব্য দিতে গেছে নেকড়ে, অমাঁন ঝপাং ক'রে বন্ধ হয়ে গেল ফাঁদ, আটকা পড়ল নেকড়ে। 
আঁতকে চ্যাঁচীতে লাগল নেকড়ে। শেয়াল বললে: 

“দেখাঁছ কুটুম, সাঁত্য কথা তুই বাঁলস ন। এ শদব্যি সাধারণ 'দব্যি নয়। কেউ মছে বললে আমার 
এ "দাব্য ছাড়ে না। চললাম কুটুম! 

ঘুরে একাই শেয়াল ছুটে গেল বনে। 

সকালে এল শিকারী মাঁকতোভ, নেকড়েকে মেরে তার ছাল ছাড়ালে। 


আজো পর্যন্ত শিকারী 'মাকতোভের ঘরের দেয়ালে টাঙানো আছে নেকড়ের ছেয়ে রঙের সেই ছালটা। 


রুশী লোক কাহিনী 
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